তোমাকে ভালোবাসি, 
ভালোবাসি না 


পৃষ্ঠা ৯১৫ 


তেলাপোকার জীবন 
পৃষ্ঠা ৯৯ 

স্বরাষট্রমন্ত্রী, আইনস্টাইন 
এবং আমি 

পৃষ্ঠা ৮৭ 


সাধারণ জীবনে 
অসাধারণ প্রযুক্তি 


পৃষ্ঠা ৯১৮-১৯ 


69110! 
প্রতিদিন ১৫ ঘণ্টা সবচেয়ে সাশ্রয়ী রেটে 


কথা বলতে নতুন প্যাকেজ “ফুর্তি 


প্যাকেজে মাইঘেট করতে € লিখে পাঠিয়ে দাও 7353 নাম্বারে 


€ মার্চ ২০১২, 


রস+আলো ০ 


লোকজনকে সত্যি কথা 
বলতে হলে অবশাই 
রসিকতার ঢডে বলুন, না 


মেকি বুদ্ধিমত্তা সব সময় 
সত্যিকারের নির্বৃদ্ধিতাকে হার 


৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবসের কার্টুন বেট কারণ 
রন. 


মশা মারা 
কঠিন কেন? 
আদল কাইফ 


প্রায়ই দেখা যায়, মশা কামড়ে চলে 
যাওয়ার পর আমরা কষে চড় মারি, 
মশা মরে না, বরং নিজেরাই ব্যথা 
পাই। কেন আমরা একট আগে 
মশার কামড় টের পাই না? এর 
কারণ হলো, মশারা গায়ে বসেই 
হুল ফোটায় না। তাদের শরীর এত 
হালকা যে, ওরা যদি তাদের ছয় পা 
বিছিয়ে পাচ-ছয় মিনিটও শরীরের 


মুখে লালা আনে। এর পর হুল 
ফুটিয়ে তিনেক ধরে রক্ত 
চুষে নেয়। পেট ভরে গেলে, মাত্র 
কয়েক সেকেন্ডে হুল বের করে 
উড়ে বায় ডিম পাড়ার জন্য। 
অ্ববশ হয় বলে মশার কামড় সহজে 
টের পাওয়া যায় না। কিন্তু লালার 
একটি উপাদান রক্ত জমাট বাধতে 
দেয় না। এই উপাদানটির জন্য 


রস ক্যাপৃশন- 
৯] 
দু) হলেন- 
£1 মনোয়ার হোসেন 
বাসা-১০/১, লেন-০২. 
১৪/ডি, মিরপুর 
ঢাকা-১২০৬ 


সম্পাদক ও প্রকাশক মতিউর রহমান-এর দৈনিক এখম আলোর সোমবারের ক্রোড়পত্র হিসেবে রস+আলো উৎপাদিত । যোগাযোগ : 
সিএ ভবন, ১০০ কাজী নজরন্ল ইসলাম এভিনিউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ | ০-0001] : 786)21001777-819.100 


রস+আলো :০০ ৫ মার্চ ২০১২ 


আজ চিরায়ত রস] 


(খেরো খতার শেষ কথা 
মেয়েদের নিয়ে বললেই 
সবচেয়ে ভালো হয়। কারণ, ঘরে 
ঘরে সব তর্কে মেয়েদেরই শেষ কথা 
থাকে । তবে মেয়ে বলতে আমি, 
এখনকার মেয়েদের কথাও বলছি 
না, আমার যৌবনকালের মেয়েদের 
কথাও বলছি না। এখনকার 


কাপড় পরতেন, বেরোলে হয়তো 
গরদ, তসর। ভারী ভারী সোনার 
গৃয়না থাকলে পরতেন, না থাকলে 
শাখা আর লোহা। নকল জিনিস 
গায়ে তুলতেন না। সে যাক গে. 
আসুলে রূপের কথা বলছিলাম না, 


॥ 
| 


অলহকরণ : কৃষেন্দু চাকী [টিরবগলের গল্পগাথ/ বই থেকো] 


আমি ভাবছিলাম ১০০ বছর 
আগেকার মেয়েদের কথা । কী তেজ 
ছিল তাদের! গায়েও কী জোর! 


শক্ত কাজ নয়। দাড়াক তো এরা 
সেকালের গিন্নিদের পায়ের কাছে! 


কী রাধতেন তারা! হ্যা, আমি ১০০ 


কলকাতার মাইল ত্রিশেক পুব- 
দক্ষিণে; সুন্দরবনের গা ঘেষে । সে 
সুন্দরবন এখনকার সুন্দরবন নয়। 
এখন তো শুনি বাঘের চাষ করতে 
হয়। সেকালে ওখানে বাঘ কিলবিল 
করত । অবশ্য নিশ্চয়ই খুব ভালো 
মাছ পাওয়া যেত, নইলে লোকে 
থাকবে কেন? তবে তাদের বেশির 
ভাগই বৈদিক ব্রাহ্মণ ছিলেন, 

রামিষ খেতেন। 

কিন্তু বাঘরা তো আর নিরামিষ খেত 
না। শীতকালে হরদম এসে তারা 
গায়ে ঢুকে হামলা করত। তাদের 
ভয়ে ওরা একটা বুদ্ধি করেছিল 
ছয়-সাত ঘর ম-কুটুহ্ব 
হাকাহিবাডি চারদিক 
ঘিরে দু-মানুষ চিপ দিত। বাঘ 
সেসাটি টপকাতে পারত না। 
সামনের দিকে পাচিলের গায়ে একটি 
দিলেই অনেকটা বাচোয়া। মুশকিল 


হলো, যার যার আলাদা খিড়কি- 
দোর। প্রাণের ভয়ে যে যার খিড়কি 
আগলাত। তবে মাবেমধো ভূলও 


লক্ষমীদেবী রানা চড়িয়েছেন। 

এমন সময় পাশের বাড়ি থেকে 
চিৎকার! 'বাঘ! বাঘ! বাঘ এসেছে!" 
কী ব্যাপার দেখার জন্য 

যেই_না সেদিকে এগিয়ে গেছেন, 


'খিড়কি বন্ধ হলো। 


লঙ্বায়-চওড়ায় প্রায় সমান। কুচকুচে 
কালো রূং। চুলগুলো পুরস্ষদের_ 
মতো ছাটা। পরনে থান। একদিন 


হলো। 
সেকালে গিন্িরা এই রকম ছিলেন। 
গল্প শুনেছি ঢাকার ওদিকে বাড়িতে 
ডাকাত পড়লে মা-কালী সেজে 
বিকট গর্জশ করে কাদের বাড়ির 
গিল্লি ডাকাত ভাগিয়েছিলেন। 
জানেন, আমি আমার বাবার ৮৪ 
বছরের মামিকে দেখেছি পদ্মফুলের 
মতো সুন্দর, বসে বসে ইকো 
বাচ্ছেন। তবে আবার আধুনিক 
কাকে বলব? এই বলে খেরো খাতা 
১৫৮ পি 

মজুমদার : শিশুসাহিত্যিক [২৬ 
ফেব্রুয়ারি ১৯০৮_-৫ এপ্রিল ২০০৭] 


৫ মার্চ ২০১২ 


রসন+আলো ৮৯. 


শর অলা রস 
জীবজগতে সবার থান এক নহে। 
তেলাপোকা আর হস্তী এক নহে। 
তবু অনেকে তেলাপোকা আর হস্তীকে 
এক করিয়া দেখে । তেলাপোকা পিষিয়া 
কেউ মাথা ঘামায় না। অনাদিকে হস্তীর 
পায়ের নিচে পিষ্ট হইলেও তাহা খবর 
হয়। 
তেলাপোকা আর হস্তীর মতোই মানুষে 
কয রর ট 


কিন্ত তেলাপোকাদের অবূপ্যে 
অধিকাংশ তেলাপোকা 


ভ্রমণ করিবেই। ইহা আগেও ছিল, 


ভবিষ্যতেও থাকিবে । জীবনের মূল্যের 
চাইতে গাড়ির মূল্য এই তেলাপোকার 
দেশে অনেক । বিনা মূল্যে 
অবাগ্রতভাবে এইখানে আপনা আপনি 


আসিয়া থাকে, তাহাকে বরং না আসিতে 
দেওয়ার জন্য বহু পয়সা খরচ হয়। 
মুদ্ধার মূল্যে ক্রীত একখানা 


বাওয়ার লঙগে রান্নাঘরে খাবারে মুখ 
দেওয়া তেলাপোকা পিষিয়া ফেলার সঙ্গে 
কোনো পার্থক্য নাই। তাহারা জানে না 


হইয়াছে! উহারা একসময় হ্তীদের 

সালিধ্যে ছিল বটে । কিন্তু এ দেশে তো 
তাহাদের তেলাপোকার নিয়তিই গ্রহণ 
করিতে হইবে। অগ্তনতি তেলাপোকার 


চাইতে হিসেবে গরু-ছাগলের 
মূল্য বেশি । সহ আমাদের ড্রাইভাররা 
গর-ছাগল চিনিলেই হইবে-__এক মন্ত্রী 


মূল্য ভারতীয় দুইখান গরন্র সমান! 

সম্প্রতি এক সাংবাদিক দম্পতি নিজগৃহে 

উহিয়াহা 
পর্যন্ত আসেও না। 


গিয়া তাহারা হত্যাকাণ্ডের স্থানের 
অধিকাংশ আলামতও নষ্ট করিয়া 


বকিতে থাকিলেন যে তাহাতে মনে হইতে 


গেল চপ করিয়া রহিল 
৮57 


বেচারাদের 


অবস্থা খারাপ হইয়া গেল। 
কখানি 


€ মার্চ ২০১২ 


রস+আলো ৬. 


মিনিটে মারা যান 
€) কপ ৩ 


গোটা প্রতি বছর ৫ লাখ নারী মারা যান 
গর্ভধারণ এবং শিশুজন্মদানের সময়, যার 
অধিকাংশই প্রতিরোধযোগ্য 


স*৬৬%জ গে 


1- 


সমস্যা কী? 
ডাক্তার : ভালো কথা হলো, আপনার চোখ 
খুব ভালো আছে! 


স্বামী : আর কাজ পেলে না! আজ একটা 
ছুটির দিন, এখন আমি যাব বাজার করতে! 


মনোযোগের সঙ্গে একটা মাছির পেছনে 
কখনোই বিয়ে করিনি আমি, কারণ তার দাড়িয়ে আছেন। কৌতুহলী হয়ে জিজ্ঞেস 
কোনো দর্কারই ছিল না। আমার তিনটি করলেন, “কী করছ অত মনোযোগ দিয়ে?" 
পোষা প্রাণী আছে, যাদের আচরণ মাছির দিকে চোখ রেখে স্ত্রীর জবাব, "মাছি 
একজন স্থামীর মতোই। একটা কুকুর মারি! 


নু “কয়টা মারলে? 
করে। একটা তোতাপাখি আছে, যে প্রতি “পাঁচটা; তিনটা পুরন্য মাছি, দুইটা মহিলা!” 
“কীভাবে বুঝলে? 
একটা বিড়াল, যে প্রতি রাতেই দেরি "তিনটা বসেছিল মিষ্টির হাড়িতে আর বাকি 
দুটো সালাদের বাটিতে! 


€ মার্চ ২০১২ 


রস+আলো ২ 


রস+আলো 3. ৫ মার্চ ২০১২. 


ফিউশন রহমান 


19৩ থা5গাও]া ওমা 


ফোর্স নামে আলাদা বাহিনী তৈরি 
করে হয়তো পাহারা সমস্যার খানিকটা সমাধান 
সম্তব। কিন্ত সেও অনেক সময়সাপেক্ষ ও 
5875 
দুবাই-মালয়েশিয়া এই খাতে খণ দেবে কি 
দেবে না, মাথায় রাখতে হবে সেটিও । এসব 
পরিস্থিতি 


(বিবেচনায় নিলে বেডরুম 


পাহারায় অপারগতা প্রকাশ এমন দোষের কিছু 
5:87 ক্ষেত্রে দায়িত্বশীলতার 
যথার্থ পরিচয় রেখেছেন । মনে রাখতে হবে, 
জনসচেতনতা তৈরির মূল দায়িত্ব সচেতন 
নাগরিক সমাজের | সুখের বিষয়, তার জক্ষণও 
কিছু দেখছি আমা বদর টার ডিজাইনে 
(বেডর্মটাই 
টিলা ডর বাছে রাফি 

, ভাবা হুচ্ছে ভাদ্র কথাও । 
বের নাম বদলে ভররিংর্ম কিংবা 


আজ যাপিত রস || 


অর্পিতা : হ্যালো, কী অবস্থা, কেমন আছ? 
পাভেল : এই তো আছি। তোমার কী 
খবর? 

আতা : ভালো আছি। শোনো, তোমার 
সঙ্গে আমার্‌ একটা জর্ণর কথা আছে। 
পাভেল : কী হয়েছে? কোনো সমস্যা! 
অর্পিতা: হ্যা, সমস্যা | আমি আসলে 
তোমার মন খারাপ করিয়ে দিতে ঢাই 
না। যদিও জানি এতে তোমার মন 


না বূলে ভাবছে, এসব কী বলছে অর্পিতা! 
সে কী আমার সঙ্গে ব্রেক-আপ করতে 
চায়? ও গড, প্লিজ । আমি তো মারাই 
যাব। কীভাবে বাচব ওকে ছাড়া! 


অর্পিতা: কী হলো? কথা বলছ না কেন? 
ট05714 
বকে বলব । আমি চলে 
পাভেল : মনে? কোথায় চলে যাচ্ছ? 


তোমাকে অনেক অনেক ভা 
আর্পিতা। আমাকে কেন কষ্ট দিতে চা? 


আমাকে ছেড়ে 
(তিনবার প্রতিধ্বনি হবে)। তুমি আমাকে 
ছেড়ে যেয়ো না। 
অর্পিতা : উপায় নেই। তুমি তো চেনো 
আব্বুকে । আমাকে মরেই ঢকলবে। কাল 
বিকেলে আমার ফ্লাইট, মাত্র জানলাম । 
আব্বুও যাচ্ছেন আমার সঙ্গে। যাওয়ার 
আগে তোমাকে আমার একটা জিনিস 
দেওয়ার আছে আর আমি তোমাকে 
দেখতে চাই। 
পাতেল : (হালকা কান্না) কী_জিনিস! আর 
আমিও তোমাকে দেখতে চাই। 
আর্পিতা : আমিও চাই। তুমি বাসার 
সামনের পার্কটাতে চলে আসো । আমি 
ফ্রেঞ্সিলোডের কথা বলে লিচে 
| 
পাতেল : আমি আসছি এক্ষনি । 
২০ মিনিট পর পাভেল গিয়ে হাজির হলো 
ওই পার্কে। দুনিয়া অন্ধকার হয়ে 
আসছে তার। শরীরে ঝিমবাম 
করে অর্পিতার চলে যাওয়ার প্রতিবাদ 
জানাচ্ছে হর্থপণ্ডের-প্রতি বিটে বিটে। 
পার্কে তারা দেখা করল । পাতেল পরে 
এসেছে একটা লাল রঙের, । আর 
অর্পিতার পরনে একটা মিকি মাউস আকা 
টি-শার্ট । তার ওপর কালো একটা 


বলল, 
হবে। আর এই যে একটা চিঠি, এটা 
তোমার জনা । বাসায় গিয়ে পোড়ো, 


জড়িয়ে 
দাড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ। ওই সময় 
বুড়িগঙ্গার বুকে কোনো জল বইল না, 
থমকে গেল শ্ঘড়ির কাটা। সময় এবং 
স্বোত অপেক্ষা করে রইল তাদের জন্য। 


পারল না। সে হু হু করে কেঁদে উঠল। 
সারা দুনিয়া তার সামনে চগ্ধর খেতে; 
লাগল । এ কী হলো! এর চেয়ে যে মৃত্য 
অনেক ভালো ছিল। এই জীবনের কোনো 
মনে হয় না। এসব ভাবতে ভাবতে সে 
সিদ্ধান্ত 


পুরোপুরি বসে গেছে। যে-ই দেখে, সে-ই 
আতকে ওঠে । 
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বন্ধু নয়ন তাকে ফোন দিয়েছে। 


নয়ন: কী খবর, পাভেল ভাই। 

পাভেল : খুব খারাপ আছি | আমি এখনো 
বিশ্বাস করতে পারছি না অর্পিতা আমার 
সঙ্গে এমনটা করতে পারল। 

পারল সে। এতই যদি আমাকে সে 
করবে তাহলে সে আমার সঙ্গে এত 
কেন এই ভান করল? 

নয়ন : ও, আপনি অর্পিতার কথা 
বলছেন। শোনেন, সে চলে যাওয়ার 
আগে আমাকে একটা মেসেজ দিয়ে 


তাহলে ফোন | 


পড়েছ। আমি 
ভ্যুংকর রাগী । আমার আগের অনেক 


আমরা আবার নাচব, দৌড়াব, খেলব, রং 
করব একসঙ্গে। যখন আমরা ক্রান্ত হব 
তখন একে অপরের গায়ে হেলান নিয়ে 
চুপচাপ বসে থাকব, হাত ধরে। তুমি 
অনেক অনেক ভালো থেকো । 

তোমার-ই, অর্পিতা 


এই চিরকুট পেয়ে পাভেল আবার কাদতে 
শুরু করল। ও মাই গভ, অর্পিতা এখনো 
মতোই ভালোবাসে । সে সত্যিই 


৫ মার্চ ২০১২. 


্ 


রস+আলো 


জজ | গাচিঠি 


কে 
তুই নাকি : ছিনিয়ে বারবার 
॥ 


তুই শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার - কল্পনা ৯ এ নিয়েছিস। 


তোর ভ্রু বন্ধুরা নাকি তোর দি জা এলে আতঙ্কিত হয়? মোবাইল 


ওপর চাপ পড়ে । নিজের লাভ-ক্ষতি বি€ ক আশা করি। 
ইতি তোর বু সাই 
প্রিয় পাঠক, সঠিক জায়গায় 
রসচিঠি-৮৩ : উত্তর পিক জিনিসের নাম লিখে 
শরিয় সেতু, চিঠিটি সম্পূর্ণ করুন। তারপর 
বাংলাদেশ নিয়ে তোমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী? তোমাকে নিয়ে দেশের মানুষ- পাঠিয়ে দিন আমাদের 
এর মধ্যে যে ভাঙন দেখা দিয়েছে, তুমি কি সেটা বন্ধ করতে পারবা? তুমি কোন ঠিকানায়। 
গথ-এ আসবা? মালয়েশিয়া না চায়না হয়েঃ যেই পথেই আসো, সাবধান-এ তিনজন সঠিক উত্তরদাতার 
এসো। তোমার নাম ভাঙিয়ে টাকা মারা হতে পারে । তোমার জন্য আমার বুকটা প্রত্যেককে দেওয়া হবে ৩০০ 
খা খা করে। আমার বুকের ওপর তুমি মাথা তুলে দীড়িয়ে থাকবা ভাবতে ভালোই টাকার প্রাইজবনভ । পাঠানোর 
লাগে । 
শেষ তারিখ ১৫ মার্চ। খামের 
ইতি তোমার প্রমতা পন্মা 31515 
রসচিঠি৮৪১ রস+আলো, 
প্রথম আলো, সিএ ভবন, ১০০ 
মো. সাইফুল ইসলাম, কম্পিউটার সায়েন্স ত্যাভ ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, শহীদ ধীরেন্রনাথ দত্ত কাজী নজরুল ইসলাম 
হল, রুম নং ২০১, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়, কুমিল্লা এভিনিউ, কারওয়ান বাজার, 
যো. আমিমুল এহসান, ঘোষের কান্দি, আড়ালিয়া, টোক, কাপাসিয়া, গাজীপুর । ঢাকা-১২১৫। 
অনন্যা আহসান, পূর্ব বাজার, ধানমন্ডি, জয়পুরহাট-৫৯০০। লু সল্সল্কললল 


রস+আলো _ 3 ৫ মার্চ ২০১২. 


ধীরে ধীরে সবকিছুতেই লাগছে 
প্রযুক্তির ছোয়া। তবে আমাদের 

আশপাশের এমন কিছু 
নিত্যপ্রয়োজনীয় বন্ত পড়ে আছে, 
যেগুলোতে এখনো তেমন একটা 


জলপান্র বদনার রয়েছে ব্যাপক ব্যবহার । প্রযুক্তির 
কল্যাণে বদলে যেতে পারে বদনার সনাতন রূপ! 
দেখে নিই, আধুনিক বদনায় থাকতে পারে কী কী 


বাড়তি সুবিধা 


সবুজ বাতি 
করুন। আর লাল বাতির অর্থ, “সাবধান, পানি শেষ 
হয়ে যাচ্ছে! 


উষ্ণ পানি পাওয়া যাবে । অকারণে মিতব্যয়িতা ভুলে 
এবার মনের সুখে পানি ব্যবহার করম্ন। 


রিজার্ভ ট্যাংক 


ঝাড়ু দিয়ে শুধু ঘরই পরিষ্কার করা যায় না। একটু খেয়াল করে দেখবেন, 
মানুষ পেটানো, সাংসারিক ঝগড়ার সময় বাড়ুকে প্রতিবাদের ভাষা _ 
হিসেবে ব্যবহার করা যায়। তাই সময় বুঝে বিভিন্ন রূপ ধারণ করাই 
আধুনিক ঝাড়ুর মূল কাভ্া। যেমন 


ঘর পরিষ্কার মোড 

ঘর পরিষ্কার মোডে থাকার সময় ঝাড়ুর কাজ হবে চুম্বকের মতো ঘরের 
ধুলাবালিকে আকর্ষণ করা । এ সময় শলাগুলো থাকবে নমনীয়, যাতে 
ঘরের প্রতান্ত অঞ্চলে সেগুলোকে সহজে পৌছে দেওয়া যায়। 


ঝগড়া মোড 

সাধারণত ঘরের গিন্সিরা ঝগড়ার সময় শক্তি প্রদর্শনের কাজে ঝাড়ু 
ব্যবহার করতে পছন্দ করেন! ঝাড়ু হাতে থাকা মানে ঝগড়া 

নিজের আধিপত্য বিস্তারে এগিয়ে থাকা । সে জন্য ঝগড়ার মুডে থাকার 
সময় প্রতীকী অর্থে ঝাড়ুর শলাগুলো লাল বর্ণ ধারণ করবে । ঝাড়ুর এমন 
অগ্সিমূর্তি দেখে প্রতিপক্ষ খুব সহজেই 


পেটানো মোড 

অনেকেই ঝাড়ু দিয়ে পেটাতে পছন্দ করেন । তবে বাস্তব সত্য হুচ্ছে, 

ওজনে হালকা হওয়ার কারণে ঝাছু দিয়ে পিটিয়ে মানসিক প্রশান্তি লাভ 

করা কঠিন। তাই পেটানো মোডে থাকার সময় ঝাড়ুর শলাগুলো যতটুকু 
যাবে। 


সম্ভব শক্ত হয়ে যাবে, ফলে পিটিয়ে অপীম আনন্দ লাভ করা 


এর পরও যেসব ভিক্ষুক আবার কথা 
বলবে, তাদের জন্য রয়েছে উচ্চস্বরে 
ধমকের ব্যবস্থা। 


অটো লকার্‌ 
অযাচিত অতিথিদের আগমন ঠেকাতে 
রংবেরঙের অতিথি দেখামাত্র দরজার 
বাইরে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে তালা লেগে 
যাবে। এর ফলে বাসায় কেউ নেই ভেবে 
রা ফেরত চলে যাবে। তবে 
গুরুতৃপূর্ণ কেউ ফেরত গেলে কর্তৃপক্ষ দায়ী 
থাকবে না। 


মশারি 


আচার-আচরণের সুত্র ধরে মশাদের দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা--গাতক 
মশা ও ঘাতক_মশা । এই মশাদের হাত থেকে রক্ষা পেতে মশারি দিয়ে আপনি 
যতই নিশ্ছিদ্র নিরাপত্ভাব্যবস্থা গড়ে তোলেন না কেন, বিশেষ ট্রেনিংপ্রান্ত মশারা 
ভেতরে প্রবেশ করবেই। মশারির ভেতরের বিশেষ প্রযুক্তি সে ক্ষেত্রে আপনাকে 
সাহাষ্য করতে পারে। 


ফাকফোকরে অবস্থান 
নিরাপন্তা নিশ্চিত করবে । ফলে গাতক মশাদের ওপেন এয়ার কনসার্ট আর 


আধুনিক সানগ্লাস কীভাবে আপনাকে আরও আধুনিক করে তুলতে পারে, 
চলুন দেখে নিই 


মনের ভাষা ফিচার 
বথায় আছে, 'চোখ যে মনের কথা বলে।" কিন্তু চোখের দিকে চেয়ে মনের 

ভুষা উদ্ধারের ক্ষমতা অনেকেরই নেই প্রযুক্তির মাধ্যমে মনের ভাষা ভেসে 
উঠবে সানগ্লাসের পর্দায়। যেমন, রাস্তায় অচেনা তরশীকে দেখে আপনার 

হৃদয় মোচড় দিয়ে উঠল, তখন সানগ্রাসের পর্দায় ভেসে উঠবে ভালোবাসার 
বিশেষ চিহু। তরুণী তখন আপনার মনের কথা জানতে পারবে । একই সঙ্গে 
তরম্পীদের গ্লাসে ভালোবাসার চিহ্ন ছাড়াও থাকছে জুতা-থাপড়ের চিহৃ। 


আধুনিক ছাতা থেকে পাওয়া যেতে পারে 
বাড়তি সুবি 


জটিল যেসব বাড়তি সুবিধা__ 
খন মানিব্যাগের ওপর 
ল । মান খাতিরে ছাতা কভিশনার 
এরি | ভারা 
করে নতে দিন সময়ভেদে ছাতার সুবিধাও থাকবে 


আলাদা । যেমন, রোদেরু সময় ছাতার 
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ম্যাচের কাঠি।' 
আমার জানা ছিল না। মনেও রাখিনি। 
নিজের 


সেইফ থেকে বান্সটি বের করে আমার 
দিকে বাড়িয়ে ধরল সে 


দিকে। 
“এক মিনিট! একটু এদিকে আসুন 
তো আবার" 


া 
রা 
নি 


02503286870, 


জজ কথা বলতে গেলে জড়িয়ে 
আসে? 


বোতল ছাড়া ঘুম আসে নাঃ 
দু পায়ে থাকা দুরূুহ মনে 


হ্যা? 
দুশ্চিন্তার কিছু নেই। তোমার বয়স 
সবে এক। 


কাছ থেকে টাকা ধার নিয়েছে, 
একেবারেই জন্য এক লোক।" 


ডিসকৃভারি চ্যানেলের জনপ্রিয় শো ম্যান 
ভার্সেস ওয়াইন্ড। এই শোতে দেখা যায়, 
বেয়ার ঘ্েইল নামের একজন দুঃসাহসী মানুষ 
পৃথিবীর নানা ভয়ংকর ও দুর্গম জায়গায় যান 
একা । সেখানে মোকাবিলা করেন নানা বিপদ, 
প্রতিকলতা ৷ অতঃপর নিরাপদে ফিরে আসেন সেসব জায়গা থেকে । কেমন হতো, যদি দুঃসাহসী বেয়ার 
গ্রেইল আসতেন বাংলাদেশে? জানাচ্ছেন আলিম আল রাজি 


ী ইত্যাদি নানা 
ঝামেলা। আমি দেখার এসব 
পরিস্থিতিতে কীভাবে টিকে থাকতে 
হয়। চলুন আমার সঙ্গে । 


বুড়িগঙ্গার সামনে 


আমার সামনে যে জিনিসটি দেখছেন 
এটা হলো একটা নদী। পানি 


ময়লা-আবর্জনা মিশে এই অবস্থা 

হয়েছে এটার। এর স্বাদও একেবারে 
বিচ্ছিরি। 

আমি এই নদীটি পাড়ি দিতে চাই। 
ভেলা বানানো যাক। 


আঘাতে মাঝনদীতেই ভেলাসহ 
উল্টে পড়ে গেলেন বেয়ার গ্রেইল। 
ময়লা-আবর্জনা মেশানো পানি খেয়ে 
তখনই অসুস্থ হয়ে গেলেন দুঃসাহসী 
বেয়ার । 


ফাদ বানানো রাত্র যাপন 
খিদেয় পেট একেবারে চো-চো করছে। এ রকম এলাকায় বেশ দ্রুত রাত নামে। 
এভাবে আপনি কিছুক্ষণ না খেয়ে তাই আমাকে দিন থাকতে থাকতেই 


থাকলে আপনার হবে। 
হবে এনার্জি লস। ক্রমশ দুর্বল হয়ে 
অজ্ঞান হয়ে যেতে পারেন আপুনি। 
অজ্ঞান হয়ে আপনার মৃত্যু পর্যন্ত হতে 
পারে। এ রকম অবস্থায় কিছু খাওয়া 
দরকার । চলুন, একটা ফীদ বানানো 
যাক। আমার ব্যাগে কিছু কাঠি আছে। 
এসব দিয়ে আমি একটি ফীদ বানাব । 
ফাদটা বসাব রাস্তার মাঝখানে । ফাদের 
ওপর দিয়ে যা-ই যাবে, সেটাই ধরা 
পড়বে । এই যে এভাবে... 

অতঃপর চমৎকার একটা ফাঁদ্‌ বানালেন 
বেয়ার গ্রেইল। চুপি চুপি ফাটা রাস্তার 


কিছু খেতে হবে,। এ রকম পরিবেশে না 
আপনি বে 


খেলে বেঁচে থাকতে পারবেন 
না। হাতের কাছে যা পাবেন তাই 
খাবেন । ওই যে দেখুন, রাস্তার পাশে 
চটপটি আর ফুচকা দেখা যাচ্ছে। 
আসুন আমার সঙ্গে, ওগুলো খাওয়া 
যোতে পারে । কারণ এতে আছে 
কার্বোহাইড্রেট । খেলে আপনি প্রোটিনও 
পাবেন কিছুটা । আর সঙ্গে জলও আছে 
অনেক । এগুলো খেতেও দারম্ণ। 
একবারে অনেকগুলো খাওয়া যায়। 
অতঃপর... 

রাস্তার গাশের পচা জীবাণুমুক্ত খাবার 
খেয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই হয়ে 
পরেন বেয়ার থ্রেইপ ভারারয়াতে 


না পেয়ে ক্ষুব্ধ হলো ছিনতাইকারীরা। গালে 
দু-একটা আঘাত করে তারা চম্পট দিল 

একমাত্র সম্বল ব্যাগ হারিয়ে নিঃ্ব বেয়ার 

রাস্তায় দাড়িয়ে রইলেন। 


আগুন ভালানো 

আগুন শীতকালে জীবন বাঁচায়। কারণ 
আশু ছাড়া থাকলে আপনার ঠান্ডা, লাগবে । 
ঠান্ডা লাগলে আপনার হাইপোথার্মিয়া হয়ে 
যেতে পারে । মারাও যেতে পারেন আপনি । 
তা ছাড়া আগুন দেখলে ভন্ত-জানোয়ার কাছে 
আসে না। তারা সব সময় দূরে থাকে। 
আমি এখন আগুন ভ্বালাব। আগুন 

টায়ার । এই টায়ারে আগুন জ্বালালে এটি 
সারা রাত জ্বলবে । আমাকে তাপ দেবে । 
নিরাপদও রাখবে । চলুন, আগুন জ্বালানো 
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টাকা ও পয়সার মধ্যে পার্থক্য কী? 


সাদনান সামি 
তাতিপাড়া, মাগুরা 


ভবন, ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, 


বলে ডাকতে 


রি 


আমার জন্মদিন 
পাশাপাশি, তাই আপনাকেও ভীষণ 


মিস করেছি। 
হত 
যদি কেউ দাদু হয়ে যেত 
তাহলে পৃথিবীতে এত দিনে দাদুতেই 
ভরে যেত! 
57] আচ্ছা বি.স. ভাইয়া, 
সবজাতায় হর 
পাঠাতে কি পোস্টকার্ড 
সি 
হবে? 
8) পোস্টকার্ড 
//১ চলবে? (না, আমি না, 


ভরাব বুদ্ধি! যা-ই হোক, পোস্টকার্ডের 
তা বাই হইব 


পর্যন্ত যাওয়ার জন্য। 


১১-১২-২০১১ 
। দাদু 


€ মার্চ ২০১২ 


রস+আলো /% 


